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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি 总》@
সাধনা খানিক চুপ করে থাকে।
সত্যি বুঝতে পারছি না তোমাব কথা।
শোভাও একটু চুপ করে থেকে বলে, কত বছর ধরে চেষ্টা করছে তো, এর চেয়ে ভালো জুটল না। কোন মুখে বলব। এটাও বাতিল করে দাও ? যখন জিজ্ঞেস করবে, আমি তাহলে কী করব, আমার গতি কী হবে, কী জবাব দেব ?
বলবে যে তুমি আইবুড়া থাকবে।
খাওয়াতে পরাতে পারবে না জানিয়ে দেবে।
পারতে হবে। কেন তোমায় লেখাপড়া শেখায়নি, মানুষ করেনি ?
শোভা আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বলছেন ? এ কথার মানে হয় ? বোনেদের যেমন শিখিয়েছে, যেমন মানুষ করেছে, আমাকেও তেমনি করেছে। অবস্থােটা পালটে গেছে বলেই তো, নইলে বাবার কী দোষ, দাদার কী দোষ ? পাবলে তারা আমার বোলেদের মতো আমারও উপায় করে দিত। কী অবস্থা হয়েছে সেটা বুঝি তো। কোন মুখে বলব ?
সাধনা নিশ্বাস ফেলে। কঠিন দেখায তাৰ মুখখানা। শোভাকে খাবার দিয়ে বলে, খেয়ে নাও। খাবার খাওয়ালো বলে ডেকে এনেছি।
শোভা খায় এবং তার খাওয়ার বকম দেখেই বোঝা যায পেটে তার চনমনে খিদে ৷ আহা, তা হবে না ? বাইশ বছরের জোয়ান মেয়ে, তারও যদি না জোরালো খিদে পায়, তবে তো ধরে নিতে হবে শোয় ছেলে ব্যাটাছেলে নির্বিশেষে মানুষ ডিসপেপটিক হয়ে জন্মায়।
রাত্ৰে সবে রাখাল বাড়ি ফিরেছে, প্ৰভাত সরকাবের বাড়ি যাবার জন্য তাকে ডাকতে আসে।
খবর পাওয়া গেছে, আজ শেষরাত্রেই খুব সম্ভব প্ৰভাতের ভাড়া করা লোকেরা কলোনিতে হানা দেবে। এ বিষয়ে সোজাসুজি কথা বলার জন্য স্থানীয় কযেকজন ভদ্রলোক এখুনি তার বাড়িতে যাবে।
যাবে নাকি ?--সাধনা জিজ্ঞাসা করে।
ঘুরে আসি।
জামা কাপড় না ছেড়েই রাখাল বেরিয়ে যায়।
প্রভাত বাইবের ঘরেই ছিল। বসে বসে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করছিল তিনজন লোকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বামাচরণকে দেখেই রাখাল চিনতে পারে।
রাজীবের ভক্তির সুযোগে শ-পাঁচেক সিগারেট ধারে বাগাতে সেই যে দোকানে গিয়েছিল, তারপর লোকটিকে আর দাখেনি রাখাল। চেহারাটা কিন্তু স্পষ্ট মনে ছিল।
লোকটা যেন বাস্তব জ্ঞানের প্রতীক, তাই একবার দেখলেও অঞ্জনের মতো চোখে লেগে থাকে।
পাড়ার জন পনেরো ভদ্রলোককে এত রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে প্ৰভাত বেশ খানিকটা ভড়কে যায়।
কী ব্যাপার ?
সুমথের বয়স কম। কলেজে পড়ে। সেই মুখ খোলে সবার আগে। বলে, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি ভাড়াটে গুল্ডা দিয়ে এই কলোনির লোকদের পেটাবেন। আমরা তাই এসেছি।--
প্রভাত চটে বলে, যেখান থেকে উড়ো খবর পেয়েছ, সেখানে গেলেই হ’ত ?
রাখাল তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে বলে, না না, কথাটা তা নয় প্রভাতবাবু! ছেলেমানুষ ঠিক
বলতে পারছে না। কলোনির লোকেরা বলছে, আপনি ওদের মারধোর করে তাড়াবেন বলে
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